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আল-ফাত্তাহ : ُالَْفَتَّاح
কল্যাণ ও অনুগ্রহের রুদ্ধ দ্বার উন্মোচনকারী

সম্ভাবনার সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে যখন মৃত্যু এসে উঁকি দেয় দু-চ�োখের সামনে, 
জীবনের সব আশা-ভরসা তখন নিঃশেষ হয়ে যায়। একদল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার 
কয়েক ঘণ্টা পর মৃত্যুর ঘ�োষণা দিলে প্রিয় মুখগুল�োয় নেমে আসে শ�োকের কাল�ো 
ছায়া। ঠিক সেই মুহূর্তে  খুলে যেতে পারে করুণার রুদ্ধ দ্বার। আবছা আল�োয় 
ভরে যেতে পারে উঠ�োন-ঘর, আবার জেগে উঠতে পারে নতুন জীবনের প্রত্যয় 
নিয়ে। সবাই যেখানে ব্যর্থ , সকল দ্বার যেখানে রুদ্ধ, তখন আকস্মিকভাবে যিনি 
করুণার দুয়ার খুলে দেন, মৃত হৃদয়ে পুনরায় আশার আল�ো জাগিয়ে ত�োলেন, 
তিনিই আল-ফাত্তাহ।

আমার এক বন্ধুর বাচ্চা জন্ম নেয় সিজারের মাধ্যমে। খুবই ঝুঁ কিপূর্ণ  সিজার। 
ভ্যাকিউয়াম এক্সট্র্যাক্টরের মাধ্যমে বাচ্চাটিকে টেনে বের করা হয়। কিন্তু বাচ্চার 
মাথায় যন্ত্রটি রাখার সময় মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। মস্তিষ্ক মারাত্মকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যতই দিন যায়, ততই বাচ্চাটির শরীরে কাঁপুনি বাড়তে থাকে। 
আমার বন্ধু প্রথমে যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হল�ো, তার মন্তব্য ছিল এমন—‘বাচ্চাটির 
মস্তিষ্কের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। সে বড় হলে অন্ধ কিংবা প্রতিবন্ধী হবে।’ 
আমরা তাকে পরামর্শ  দিলাম, তিনি ত�ো নতুন ডাক্তার! তুমি বরং বড় ক�োন�ো 
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শিশু-বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাও। দামেশকের সবচেয়ে বড় শিশু-বিশেষজ্ঞের 
কাছে নেওয়া হল�ো বাচ্চাটিকে। তিনিও আগের ডাক্তারের মত�ো একই কথা 
বললেন। এভাবে আর�ো চার-পাঁচজন ডাক্তারকে দেখান�ো হল�ো। সবার ঐ একই 
মন্তব্য। যেন সবাই মিলে জ�োট বেঁধেছেন, কার�ো কথায় ক�োন�ো কমবেশ নেই, 
একই কথা, একই উচ্চারণ। অবশেষে নিরুপায় হয়ে বাচ্চাটিকে শিশু হাসপাতালে 
ভর্তি  করা হল�ো। কিন্তু সেখানেও ডাক্তারদের মন্তব্যের ক�োন�ো পরিবর্ত ন নেই। 
কারণ আঘাতটা ছিল মস্তিষ্কে। আর মস্তিষ্কের আঘাত সাধারণত ভাল�ো হয় না। 
স্নায়ুক�োষ বড় হয় না—এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবধারিত নিয়ম। স্নায়ুক�োষ বৃদ্ধি 
পেলে অসহনীয় যন্ত্রণায় মানুষ মারা যেত। এটাও আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, 
স্নায়ুক�োষ কখন�ো বাড়ে না।

ডাক্তাররা সকলেই একমত হয়ে গেলেন, এই ছেলে বড় হলে নিশ্চিত অন্ধ, পাগল 
নয়ত�ো প্রতিবন্ধী হবে। চিন্তা করে দেখুন, তার বাবা-মায়ের অবস্থা কতটা খারাপ 
হয়ে গিয়েছিল তখন! ক�োন�ো মা-বাবাই চায় না, তার সন্তান এমন শাস্তির মাঝে 
বেঁচে থাকুক। এর চেয়ে বরং চ�োখের সামনে সন্তানের মৃত্যুও অনেক ভাল�ো ছিল।

আশা-নিরাশার মাঝেই সর্বশে ষ একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এই 
ডাক্তারটি কিছুটা দ্বীনদার ও ঈমানদার ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ চাইলে বাচ্চাটি 
সুস্থ হয়ে যাবে। এরপর তিনি ব্রেইনের একটি টেস্ট করলেন এবং প্রেসক্রিপশান 
লিখে দিলেন। আল্লাহর কী রহমত, মাত্র ছয় মাসের মাথায় বাচ্চাটি পুর�োপুরি সুস্থ 
হয়ে গেল! তার দেহে দুশ্চিন্তা করার মত�ো আর ক�োন�ো সমস্যা পাওয়া গেল না। 
বর্ত মানে ছেলেটির বয়স ১২বছর। সে হাঁটা-চলা, খেলাধুলা সবই করতে পারে। 
এমনকি সে ক্লাসের ফার্স্ট বয়, সবচেয়ে বেশি মেধাবী। আপনি কি অনুভব করতে 
পারছেন, মহান আল্লাহর নাম কেন আল-ফাত্তাহ? কারণ ডাক্তাররা সকল দুয়ার 
বন্ধ করে ফেলেছিল, চিকিৎসার ক�োন�ো দুয়ার আর খ�োলা ছিল না। কিন্তু মহান 
আল্লাহ নিজ করুণায় আর�োগ্যের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন। বাচ্চাটিকে সুস্থ করে 
তুলেছেন; তার মা-বাবার আত্মাকে শীতল করেছেন। 

যিনি খুলে দেন রিযিকের দুয়ার, চাকরির দুয়ার; যিনি আপনার বিয়ের সুব্যবস্থা 
করেন, খুলে দেন আত্মিক প্রশান্তির দরজা, হৃদয়ের একাগ্রতা আর নেক কাজের 
দুয়ার; তিনিই অবারিত করেন দুআ কবুলের কপাট, খুলে দেন সমস্ত রুদ্ধ দ্বার। 
তাঁরই সুন্দরতম নাম আল-ফাত্তাহ।
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সুমহান আল্লাহ বলেন—
ُ للِنَّاسِ مِن رَّحَْةٍ فَلَ مُمْسِكَ لهََاۖ  وَمَا يُمْسِكْ فَلَ مُرسِْلَ لَُ مِن بَعْدِهِ ۚ وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ 2 ا يَفْتَحِ اللَّ مَّ

আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি ক�োন�ো অনুগ্রহের দ্বার উন্মোচিত করলে তার 
নিবারণকারী কেউ নেই। তিনি কিছু বন্ধ করতে চাইলে তার উন্মুক্তকারী কেউ 

নেই। তিনি  পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[1]

আয়াতটি মুমিন-হৃদয়ের সদা গুঞ্জরিত মুগ্ধকর এক প্রতিধ্বনি। আপনি যখন উপলব্ধি 
করবেন, সর্ব ময় ক্ষমতা ও কর্তৃ ত্ব কেবল আল্লাহর, তখন অবশ্যই আপনি তাঁর 
অভিমুখেই যাত্রা শুরু করবেন। তিনি যে দুয়ার উন্মোচন করেন তা রুদ্ধ করার কেউ 
নেই। আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুই স্রেফ ছায়ামূর্তি । না পারে নিজ 
ইচ্ছায় নড়তে; না পারে সামনে এগুতে বা পিছু হটতে। বিশ্বনবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম, প্রিয় মানুষ, প্রিয় নবি, 
নবিদের সর্দা র—যার কাছে স্বয়ং আল্লাহ আসমান থেকে ওহি প্রেরণ করেন, তার 
প্রতি আল্লাহর নির্দে শ—

ا إلَِّ مَا شَاءَ اللَّ 188 مْلكُِ لِفَْسِ نَفْعًا وَلَ ضًَّ
َ
(قلُ لَّ أ

বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি নিজের ক�োন�ো লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা রাখি  না।[2]

আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে  
যদি আল্লাহর এই নির্দে শ হয়, নবিই যদি নিজের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে অবগত না 
হন, তাহলে কেউ ক�োন�ো কিছুর মালিক কীভাবে হতে পারে? অতএব, আল্লাহই 
সবকিছুর উন্মোচনকারী, আল্লাহই সবকিছুর নিরুদ্ধকারী।

করুণার দ্বার উন্মোচনকারী
দুই পক্ষের মাঝে অধিকারের প্রশ্নে প্রত্যেকেই নিজেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
মনে করে। ক�োন�ো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই অসংখ্য অভিয�োগের তির নিক্ষেপ করতে 

[1]	সুরা ফাতির, আয়াত : ২
[2]	সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮৮
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থাকে একে অন্যের দিকে। তখন সুয�োগসন্ধানী তৃতীয় পক্ষ মাঝখানে সমঝ�োতা 
করতে এলে যার প্রাপ্য এক কেজি তাকে দেয় দুই কেজি। সে যেহেতু শান্তি প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে আসে তাই অপর পক্ষের কিছু বলার থাকে না। কিন্তু কে হকের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত? কার দাবি সত্য? সুনির্দিষ্ট এবং সঠিকভাবে কে সিদ্ধান্ত দেবে?

এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহই দিতে পারেন। তাই আল-ফাত্তাহ মেঘে 
ঢাকা সূর্যকে  যেভাবে উন্মোচন করেন, ঠিক তেমনি সত্যকে মেলে ধরেন সকলের 
সামনে। শুআইব আলাইহিস সালামের মুমিন সাথিগণ উদ্ধত কাফিরদের লক্ষ্য করে 
বলেছিল—

ن نَّعُودَ
َ
ُ مِنهَْاۚ  وَمَا يكَُونُ لَاَ أ ِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فِ مِلَّتكُِم بَعْدَ إذِْ نََّاناَ اللَّ ينَْا عََ اللَّ  قَدِ افْتََ

نَْاۚ  رَبَّنَا افْتَحْ بيَنَْنَا وَبَيَْ قَومِْنَا ِ توََكَّ ءٍ عِلمًْاۚ  عََ اللَّ ُ رَبُّنَاۚ  وسَِعَ رَبُّنَا كَُّ شَْ ن يشََاءَ اللَّ
َ
 فيِهَا إلَِّ أ

نتَ خَيُْ الفَْاتِيَِن 89
َ
(باِلَْقِّ وَأ

ত�োমাদের ধর্মা দর্শ  থেকে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করার পর যদি আমরা 
তাতে ফিরে যাই, তবে ত�ো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আর�োপ করব। 
আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া 
আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানের 
অধীন, আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভ র করি। হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ন্যায্য মীমাংসা করে দিন। আপনিই 

ত�ো শ্রেষ্ঠ  মীমাংসাকারী।[1] 

মহান আল্লাহর এই নামের সাথে আপনার সম্পর্ক  উপলব্ধি করুন। যদি আপনি 
সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না। 
কারণ আল্লাহই সর্বোত্ত ম ন্যায়বিচারক। হয়ত�ো বা মানুষ আপনার নামে অনেক কিছু 
বলে বেড়াবে; বিভিন্ন ভিত্তিহীন অভিয�োগের তির নিক্ষেপ করবে। কিন্তু আপনি 
সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে ভয়ের ক�োন�ো কারণ নেই। মহান আল্লাহর এই 
মূল্যবান বাণী কখন�োই ভুলে যাবেন না—

ِۖ  إنَِّكَ عََ الَْقِّ المُْبيِِن 79 ْ عََ اللَّ (فَتَوَكَّ

[1]	সুরা আরাফ, আয়াত : ৮৯
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আর কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি রয়েছেন সুস্পষ্ট 
সত্যের ওপর  প্রতিষ্ঠিত।[1] 

মহান আল্লাহ আর�ো বলেন—

ۖ  ثُمَّ ذَرهُْمْ فِ خَوضِْهِمْ يلَعَْبُونَ 91 ُ (قُلِ اللَّ

 বলুন, আল্লাহই; (আল্লাহই নাযিল করেছেন সেই কিতাব, যা মুসা নিয়ে 
এসেছিল)। অতঃপর তাদেরকে তাদের নিরর্থ ক আল�োচনার খেলায় মগ্ন 

হতে  দিন।[2] 

সকল অস্পষ্টতা দূর করে আল্লাহ প্রকৃত ঘটনা উন্মোচন করেন। যে ব্যক্তি নিজেকে 
চিনেছে, ল�োকের কথায় তার কীই বা আসে যায়!

আল্লাহ তাআলা নির্দে শ দিচ্ছেন—

(قُلْ يَمَْعُ بيَنَْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بيَنَْنَا باِلَْقِّ وَهُوَ الفَْتَّاحُ العَْليِمُ 26

বলুন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সবাইকে একত্র করবেন, এরপর 
তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ 

ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।[3] 

আমাদের জীবনে অস্থিরতা কেন আসে
একটি বিশাল ফ্যাক্টরি। দশ জনের মত�ো উদ্যোক্তা আর অংশীদার মিলে ফ্যাক্টরিটি 
দাঁড় করান�ো হয়েছে। ধরুন, এখানে কর্ম রত ক�োন�ো ব্যক্তিকে দশ জনের আদেশই 
পালন করতে হবে। সবাই একমত হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করলেও, সবার আদেশ 
পালন করতে গিয়ে সে রীতিমত�ো হাঁপিয়ে উঠবে। কারণ প্রত্যেকের আদেশ-নির্দে শ 

[1]	সুরা নামল, আয়াত : ৭৯
[2]	সুরা আনআম, আয়াত : ৯১
[3] সুরা সাবা, আয়াত : 26
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বিপরীতমুখী হতে পারে। কেউ আসতে বলবে ত�ো কেউ বলবে যেতে। কেউ 
লাঞ্চের পর বিশ্রাম নিতে বলবে, আবার কেউ বলবে দ্রুত কাজ শুরু করতে। তারা 
একমত হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করার পরও কিন্তু এত ভ�োগান্তির শিকার হতে হবে। 
তাহলে যদি তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ না থাকে; একে অপরের সাথে ঝগড়া-কলহে 
লিপ্ত থাকে, তখন অবস্থা আর�ো কত ভয়ানক হবে তা সহজেই অনুমেয়। 

অতএব, মানুষের জীবনে একাধিক অংশীদার থাকা মানেই চরম ভ�োগান্তি! এক 
জীবনে ভিন্নমুখী দাবি পূরণ করতে যাওয়াই অস্থিরতার সৃষ্টি করে। আজ মানুষের 
জীবনে অস্থিরতার ক�োন�ো শেষ নেই। কারণ মানুষের জীবন একজনের দাবী পূরণের 
দিকে নিবিষ্ট নয়। কাফির, মুশরিক ও অমুসলিমদের জীবন ঈমানশূন্য ও খাপছাড়া। 
কখন�ো নেতার মন খুশি করা, কখন�ো অধীনস্থের মন ভ�োলান�ো, কখন�ো স্ত্রীকে 
খুশি করা—এ জাতীয় নানান ব্যস্ততায় জীবন তার ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। কর্মক্ষেত্রে র 
সহকর্মীদের খুশি করতে গেলে স্ত্রী ক্ষেপে যায়। স্ত্রীকে সময় দিতে গেলে বন্ধু-বান্ধব 
ও পার্টনাররা চটে যায়। আশপাশের ল�োকজন ও প্রতিবেশীদের খুশি করতে গিয়ে 
আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়। বিভিন্ন উৎসব অয়�োজনে অংশগ্রহণ না করলে 
আত্মীয়-স্বজন মনঃক্ষুণ্ণ হয়। তার পুর�ো জীবনই অসংলগ্ন। তার জীবনে অস্থিরতা, 
অশান্তির ক�োন�ো শেষ নেই। 

কিন্তু মুমিন বান্দার জীবন এক মালিকের সমীপে সমর্পি ত। শুধু তাঁর দিকেই নিবিষ্ট, 
একাগ্রচিত্ত; তাঁর সন্তুষ্টির ওপর ভিত্তি করেই সে অন্যকে খুশি করে। তাই তার 
জীবনে অস্থিরতা নেই। আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রশান্তি এবং জীবনের স্বস্তি তার 
পরম প্রাপ্তি। আল্লাহ বলেন—

بيَِن 213 ِ إلَِهًٰا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُْعَذَّ (فَلَ تدَْعُ مَعَ اللَّ

আল্লাহর সাথে অন্য ক�োন�ো ইলাহকে ডাকবেন না; অন্যথায় আপনি 
শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত  হবেন।[1] 

আল্লাহর সাথে অন্য কার�ো উপাসনা করা, অন্য কাউকে ডাকা, এটাও মানবাত্মার 
ওপর বিরাট এক শাস্তি। জীবনের অশান্তি-অস্থিরতা সেই শাস্তির বহিঃপ্রকাশ। 

[1]	সুরা শুআরা, আয়াত : ২১৩
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আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকার অর্থ  শুধু এই নয় যে, তাকে আপনি ইলাহ 
নামে ডাকবেন। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করার মত�ো যদি অন্য কার�ো ওপর 
ভরসা করেন, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত 
করার মত�ো যদি অন্য ক�োন�ো বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করেন, আল্লাহর অবাধ্যতা করে 
আপনি যদি ক�োন�ো মাখলুকের আনুগত্য করেন, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনি তাকে 
আল্লাহর মত�োই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 

অথচ মানুষ যখন পবিত্র হয়, যখন তার হৃদয়-আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, তখন আল্লাহ 
তাআলা তাকে মর্যা দার আসনে উন্নীত করে দেন। সে দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে; 
কিন্তু দুনিয়া তার কাছে আসে অবনত হয়ে। 

হৃদয়ের পবিত্রতা এবং নফসের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে যদি আপনি মর্যা দার আসনে 
উন্নীত হতে পারেন, তাহলে দুনিয়া আপনার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস দেখুন। হাদিসটি আমি কখন�ো ভুলতে পারি না। 

যায়িদ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

দুনিয়াই হবে যার চিন্তা-ভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, আল্লাহ তার 
সবকিছুকে বিভক্ত করে দেবেন; তার কপালে সেঁটে দেবেন দারিদ্র্যের কালিমা। 
দুনিয়া তার কাছে ততটুকুই ধরা দেবে, যতটুকু  তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। 
দুনিয়া এর বেশি তার কাছে একচুল পরিমাণও আসবে না। 

আর যে বান্দার আগ্রহ-অনুরাগ, আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হবে 
আখিরাত, আল্লাহ তার সবকিছু গুছিয়ে দেবেন। অন্তরাত্মায় তাকে বানিয়ে দেবেন 
ধনী; আত্মিক প্রাচুর্যে র অধিকারী। সে দুনিয়াকে মনে করবে তুচ্ছ, নগণ্য; কিন্তু 
দুনিয়া তাকে ধরা দেবে নত, লাঞ্ছিত হয়ে।’[1]

দুনিয়ার ভাল�োবাসায় যে একবার মজেছে, তিনটি বিপদ কখন�ো তার পিছু ছাড়বে 
না—হন্যে হয়ে ছুট�োছুটি; যেখানে ক্লেশের ক�োন�ো শেষ নেই। অসীম আশা-আকাঙ্ক্ষা; 
যা অপূরণীয়ই রয়ে যাবে। আজীবন দারিদ্র্যের গ্লানি; যার ক�োন�ো অন্ত নেই।

[1] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১০৫
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কিন্তু মুমিন কখন�ো দুনিয়ার চাকচিক্যে ম�োহগ্রস্ত হয় না। মুমিনের জীবন-উপভ�োগ 
যতটুকুই থাকুক তার সম্পূর্ণট াই উত্তম। তাতে রয়েছে আত্মিক প্রশান্তি এবং হৃদয়ের 
পরিতৃপ্তি। তার সাথে রয়েছে জান্নাত প্রাপ্তির রঙিন ক�োমল স্বপ্ন; যার প্রশস্ততা 
আসমান-জমিন পরিব্যাপ্ত। কিন্তু কাফিরের জীবন উপভ�োগে রয়েছে শুধুই অস্থিরতা। 
অজানা ভবিষ্যতের পথে ভয়ংকর যাত্রা। অনিশ্চিত আগামীর তীব্র শঙ্কা।

মুমিন দুনিয়ার সামান্য উপকরণ পেয়েও সম্পূর্ণ  তৃপ্ত। তার হৃদয় থাকে প্রশান্ত। 
কারণ আখিরাতে আল্লাহ তার জন্য যে সীমাহীন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 
সেই স্বপ্নে সে বিভ�োর হয়ে থাকে। তাই সামান্য প্রাপ্তিতেও তার প্রশান্তি হয় 
অসামান্য। কিন্তু কাফির দুনিয়াবি ভ�োগ-বিলাস ও প্রাচুর্যে র সর্বে াচ্চ চূড়ায় অবস্থান 
করেও এক অজানা আগামীর ভয়ে সর্ব দা আতঙ্কিত। ভয়-শঙ্কা-উৎকণ্ঠা তার 
নিত্যদিনের সঙ্গী। তার সর্বনি ম্ন ভয় হল�ো, সম্পদ হারান�োর ভয়। তাই মৃত্যু তার 
জন্য চরম শঙ্কার বিষয়। এত কষ্টে অর্জি ত সম্পদ মৃত্যু এসে এক নিমিষেই কেড়ে 
নেবে—এই ভয়ে সে সর্ব দা ভীতসন্ত্রস্ত। সম্পদ প্রাপ্তির পর সেই সম্পদ হারান�ো যে 
বড় কষ্টের! এজন্যই আল্লাহর কাছে দুআ করি, ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে 
আশ্রয় চাই দুরার�োগ্য ব্যাধি থেকে; শত্রুর হাসির পাত্রে পরিণত হওয়া থেকে এবং 
নিয়ামতপ্রাপ্তির পর আবার তা ছিনিয়ে নেওয়া থেকে।’

মুমিন কখন�ো মৃত্যুকে ভয় পায় না। মৃত্যু তার জন্য পরম আগ্রহের বিষয়। এজন্য 
দেখবেন মুমিনের শেষ জীবন শুরুর জীবনের তুলনায় অধিক সুখময় হয়ে থাকে। 
জীবনের প্রথমদিকে মুমিন একটু দারিদ্র‌্য-সংকটের শিকার হয় কিন্তু জীবনের 
শেষ দিকে আল্লাহ তাকে স্বস্তি দান করেন। আর কাফিরকে জীবনের প্রারম্ভে 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, ভ�োগে-তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেন। কিন্তু শেষ জীবনে তাকে গ্রাস করে 
লাঞ্ছনা, অপমান ও সীমাহীন দারিদ্র‌্য। তাই আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য নিচের 
দুআটি করা অপরিহার্য— 

لكَُ لقَِاءً ترَضَْ عَنَّا فيِهِْ
َ
يَّامِنَا يوَمَْ نلَقَْاكَ نسَْأ

َ
وَاخِرَهَا وخََيَْ أ

َ
عْمَارنِاَ أ

َ
للَّـهُـــــمَّ اجْعَلْ خَيَْ أ

َ
. أ

হে আল্লাহ, জীবনের শেষ দিনগুল�ো আমাদের জন্য উত্তম বানিয়ে দিন। আর 
সেই দিনটিকে আমাদের জন্য সর্বোত্ত ম বানিয়ে দিন, যেদিন আমরা আপনার 
সান্নিধ্যে ধন্য হব। আমরা আপনার কাছে প্রার্থ না করি এমন সাক্ষাৎ যাতে 

আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।
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ডাক্তার যদি জানিয়ে দেয় যে, র�োগীকে আর বাঁচান�ো যাবে না, তবুও ঘাবড়ে যাওয়ার 
কিছু নেই। কারণ অদৃশ্যের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতেই। কত ডাক্তার রয়েছে, র�োগীর 
পরিবারকে বলে দিয়েছে, আর মাত্র চার ঘণ্টা পর র�োগীর হায়াত শেষ। স্বজনেরা 
শ�োক প্রকাশ করতে শুরু করে। এরপরও দেখা যায়, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে র�োগীকে 
ভাল�ো করে দিয়েছেন। এমনও হতে পারে যে, র�োগী পরবর্তীতে ৩০ বছর হায়াত 
পেয়েছে, কিন্তু সেই ডাক্তার মৃত্যুবরণ করেছে আর�ো এক যুগ আগে। 

মানুষ শুধু জানতে পারে বর্ত মানের অবস্থা। ভবিষ্যৎ কী হবে বা কী হতে 
চলেছে—সে সম্বন্ধে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নন। কারণ অদৃশ্যের চাবিকাঠি 
একমাত্র তাঁর কাছেই। 

খুবই নিরাপদ ও সমৃদ্ধ শহর। সম্পদ, প্রাচুর্য  ক�োন�ো কিছুর অভাব নেই। মূল্যবান সব 
খনিজে পরিপূর্ণ । কে বিশ্বাস করবে এই শহর কখন�ো দাউদাউ করে আগুনে জ্বলতে 
পারে? কে বিশ্বাস করবে এই শহর একসময় ভূতুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে?

১৯৭৪ সনে লেবানন ছিল ভূস্বর্গ । শান্তি, নিরাপত্তা, সচ্ছলতা, ঐশ্বর্য , বিলাসিতা 
ক�োন�ো কিছুরই অভাব ছিল না তাদের। উন্নত বিশ্বের সকল সুয�োগ-সুবিধাই 
সেখানে ছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু বর্ত মানে কেউ লেবানন সফরে গেলে, তার বিশ্বাস 
করতেই কষ্ট হবে যে, এই লেবানন একসময় ভূস্বর্গ  ছিল। 

লেবানন ট্রাজেডির বিশ্লেষণ অনেকে অনেকভাবে করে থাকেন। 

দ্বীনি চেতনা এবং কুরআনের আল�োকে এর ব্যাখ্যা অন্যরকম। মহামহিম আল্লাহ 
বলেন—

نْعُمِ
َ
ِ مَكَنٍ فَكَفَرَتْ بأِ

تيِهَا رزِقُْهَا رغََدًا مِّن كُّ
ْ
طْمَئنَِّةً يأَ ُ مَثَلً قَرْيَةً كَنتَْ آمِنَةً مُّ  وَضََبَ اللَّ

بوُهُ ُ لَِاسَ الُْوعِ وَالَْوفِْ بمَِا كَنوُا يصَْنَعُونَ 112 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رسَُولٌ مِّنهُْمْ فَكَذَّ ذَاقَهَا اللَّ
َ
ِ فَأ  اللَّ

خَذَهُمُ العَْذَابُ وَهُمْ ظَالمُِونَ 113
َ
(فَأ

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের; যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। যেখানে  
চারদিক থেকে আসত প্রচুর জীবন�োপকরণ; অতঃপর সেই জনপদ আল্লাহর 
অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তাদের কৃতকর্মে র জন্য আল্লাহ তাদেরকে 
আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ। তাদের কাছে তাদের মধ্য হতেই 
একজন রাসুল এসেছিল, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান 
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করল। তখন শাস্তি তাদের এমতাবস্থায় পাকড়াও করল যে, তারা ছিল 
সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত। [1] 

অদৃশ্যের সকল চাবিকাঠি কেবল আল্লাহর কাছেই—

ِ وَالَْحْرِۚ  وَمَا تسَْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلَِّ يَعْلَمُهَا  وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لَ يَعْلَمُهَا إلَِّ هُوَۚ  وَيَعْلَمُ مَا فِ البَّْ
بيٍِن 59 رضِْ وَلَ رَطْبٍ وَلَ ياَبسٍِ إلَِّ فِ كتَِابٍ مُّ

َ
(وَلَ حَبَّةٍ فِ ظُلُمَاتِ الْ

অদৃশ্যের চাবিকাঠি শুধু তাঁর নিকটেই; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। 
জলে ও স্থলে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে  তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে 
একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন ক�োন�ো শস্যকণাও 
অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন ক�োন�ো বস্তু নেই যা 

সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। [2]

আপনি যদি দৃঢ় বিশ্বাস করেন, একমাত্র আল্লাহর নিকটই অদৃশ্যের চাবিকাঠি; 
তাহলে কখন�োই আপনি অন্য ক�োন�ো অদৃষ্ট সংবাদদাতাকে বিশ্বাস করবেন না। 

ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, গণক, জ্যোতিষী এবং জাদুকরদের আপনি অবশ্যই 
পরিত্যাগ করবেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল�ো, এই আধুনিক যুগে উন্নত বিশ্বের 
দেশগুল�োতে আপনি প্রায়ই শুনবেন, সেখানে জ্যোতির্বি দ বা গণক আছে। অনেক 
নামিদামি সম্পদশালী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ  এবং সেলিব্রিটিরা তাদের কাছে নিয়মিত 
আনাগ�োনা করে। অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কর্ম কাণ্ডের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে  জানতে চায়। তাদের কথাকে ঐশী বাণীর মত�ো সত্য মনে করে। কিন্তু 
জ্ঞানশূন্য এই অসহায় মানুষগুল�োর জানা নেই, এগুল�োর সবই আসলে ধোঁকা। 

ক�োন�ো গণকের কাছে আপনি ভবিষ্যতের সংবাদ জানতে চাওয়া মানেই আপনি 
আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনতে পারেননি। আর যখন আপনি গণকের কাছে গিয়ে 
নতজানু হয়ে বসেন; অনাগত ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ক�োন�ো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে 
চান, তখন আপনি চূড়ান্তভাবেই প্রমাণ করে দেন, আল্লাহর সাথে আপনার ক�োন�ো 

[1]	সুরা নাহল, আয়াত : ১১২-১১৩
[2]	সুরা আনআম, আয়াত : ৫৯
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পূর্বপরিচিতি নেই। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছে, সে কখন�ো এসব প্রতারকের 
গ্রাসে পরিণত হতে পারে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে 
ব্যক্তি ক�োন�ো জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে ভাগ্যগণনা করাল এবং তাকে বিশ্বাস করল, 
প্রকৃতপক্ষে সে মুহাম্মাদের ওপর নাযিলকৃত দ্বীনের কুফরি করল।’[1]

কুরআনের এই আয়াতকেও সে অস্বীকার করল—

تَّبعُِ إلَِّ مَا
َ
قوُلُ لَكُمْ إنِِّ مَلَكٌۖ  إنِْ أ

َ
عْلَمُ الغَْيبَْ وَلَ أ

َ
ِ وَلَ أ قوُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَائنُِ اللَّ

َ
 قلُ لَّ أ

رُونَ 50 فَلَ تَتَفَكَّ
َ
عْمَٰ وَالَْصِيُرۚ  أ

َ
ۚ  قُلْ هَلْ يسَْتَويِ الْ (يوُحَٰ إلََِّ

বলুন, আমি ত�োমাদের নিকট এ কথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর 
ধনভান্ডার রয়েছে; তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয়াবলি সম্বন্ধেও অবগত নই। 
এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমার প্রতি যা অবতীর্ণ  হয়, আমি 
কেবল তারই অনুসরণ করি। বলুন, ‘অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?’ ত�োমরা 

কি অনুধাবন কর�ো না?[2] 

আল্লাহ তাআলা আর�ো বলেন—

حَدًا 26 إلَِّ مَنِ ارْتضََٰ مِن رَّسُولٍ فَإنَِّهُ يسَْلُكُ مِن بَيِْ يدََيهِْ
َ
ٰ غَيبْهِِ أ  عَلمُِ الغَْيبِْ فَلَ يُظْهِرُ عََ

(وَمِنْ خَلفِْهِ رصََدًا 27

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কার�ো নিকট প্রকাশ 
করেন না। শুধু তাঁর মন�োনীত রাসুল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুলের 

অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়�োজিত করেন।[3] 

কী বিস্ময়কর আয়াত! আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্যের খবর আর কেউ জানে না। অদৃশ্যের 
জ্ঞান তিনি কার�ো নিকট প্রকাশ করেন না। অতএব, যদি আপনি এমন ক�োন�ো 
প্রতিবেদন পড়েন যাতে নিশ্চিতভাবেই ক�োন�ো বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, 
তাহলে সেটাকে বিনাবাক্য ব্যয়ে প্রত্যাখ্যান করুন। হ্যাঁ, যদি শুধু সম্ভাবনা ব�োঝাতে 

[1]	মুসনাদু আহমাদ : ৯৫৩৬
[2]	সুরা আনআম, আয়াত : ৪৮
[3]	সুরা জিন, আয়াত : ২৬-২৭
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ক�োন�ো খবর প্রকাশিত হয়, তবে তা পড়তে দ�োষ নেই। যেমন : আবহাওয়া বার্তা , 
অর্থ নৈতিক প্রবৃদ্ধি বা বিশ্বের ক�োন�ো সংকটময় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ; বিশ্ব যার 
মুখ�োমুখি হতে চলেছে। 

যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা ত�ো আপনার হাতছাড়া হয়ে গেছে। যে সময়ের 
আশায় আপনি বুক বেঁধে রয়েছেন তা অনিশ্চিত। আপনার হাতে আছে শুধুই 
বর্ত মান। এখনই সময় ফিরে আসার। ফিরে আসুন, তাওবা করুন আল্লাহর সম্মুখে। 

আল-ফাত্তাহ খুলে দিলেন হৃদয়ের কপাট
ফিলিস্তিনের নাবলুস জামে মসজিদে তাফসিরের দারস দিতাম আমি। প্রায় ১৬ 
বছর যাবৎ এক ব�োন এই দারসে অংশ নিতেন। তার মেয়ের জামাই ছিল একদমই 
ইসলামবিমুখ। দ্বীন-ধর্মে র সাথে তার দূরতম ক�োন�ো সম্পর্ক ও ছিল না। সে আল্লাহর 
অস্তিত্বকে অস্বীকার করত। পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, সে ছিল একজন নাস্তিক। 
ঐ ব�োন তার মেয়ের মাধ্যমে জামাইকে দারসে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল। 
এভাবে দুই বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ক�োন�োভাবেই সে আসতে 
রাজি নয়। কিন্তু মেয়ে একদিনের দারসে এসে আল�োচনা শুনে আবেগ-আপ্লুত হয়। 
সে তার মাকে কথা দেয়, অবশ্যই স্বামীকে সাথে করে নিয়ে আসবে। 

পরপর দুই সপ্তাহ তার স্বামী দারসে আসে আর এতেই তার জীবনে অবিশ্বাস্য 
রকমের পরিবর্ত ন দেখা দেয়। 

এর কিছুদিন পরই ল�োকটি হৃদর�োগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। জীবনের শেষ মুহূর্তে  
আল্লাহর রহমতই হয়ত�ো তাকে কুরআনের দারসে টেনে এনেছিল। জরুরি অবস্থায় 
তাকে এ্যাম্বুলেন্ সে করে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ্যাম্বুলেন্ সের বেডে 
শুয়ে থেকেই সে তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে এক অমূল্য অসিয়ত করে। 

আপন সন্তানদের সে নিজের আদলেই গড়ে তুলেছিল জীবনভর। অবিশ্বাসকেই 
তাদের হৃদয়ের পরম বিশ্বাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই আস্থাভাজন 
সন্তানদেরকে মৃত্যুশয্যায় সে অসিয়ত করল, ‘দেখ�ো, ত�োমাদেরকে এতদিন আমি 
যা কিছু বলেছি, ত�োমাদেরকে যে দীক্ষায় দীক্ষিত করেছি তার সবই ছিল মিথ্যে, 
বাতিল আর অর্থ হীন। সত্য সেটাই যা আল-কুরআনে এসেছে!’

তার অন্তিম মুহূর্তে র এই কথাগুল�ো আমি কখন�ো ভুলতে পারব না। 


